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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

কূটনীতিকবৃন্দ, 

তিন বাহিনীর প্রধানগণ, 

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট এবং অনুষদ সদস্যবৃন্দ, 

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স সমাপ্তকারী অফিসারবৃন্দ, 

সমবেত সুধিমন্ডলী। 

                        আসসালামু আলাইকুম। 

এনডিসি এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০১২ এর গ্রাজুয়েশন উৎসবে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
বিজয়ের এ মাসে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। 

স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই জাতির পিতা একটি সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনীর স্বপ্ন দেখতেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু যে ৬-দফা দাবী পেশ করেছিলেন, তার ষষ্ঠ দাবী ছিল আমাদের নিজস্ব বাহিনী গঠনের। 
৬-দফার আলোচনায় বঙ্গবন্ধু দাবী তুলেছিলেন বাঙালি অফিসারের সংখ্যা বাড়ানোর। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার ১৯৬৯ সালে আপসের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান বাহিনীতে বাঙালি অফিসার নয়, শুধু সৈনিক বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। 
বঙ্গবন্ধু একটি মিলিটারি একাডেমি, প্রাদেশিক নেভির সদরদপ্তর এবং সমরাস্ত্র কারখানা স্থাপনের দাবী জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যদি কোনদিন সশস্ত্র যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, তবে যুদ্ধের নেতা তৈরি করা প্রয়োজন। 
তিনি জানতেন, অফিসারগণই একটি বাহিনীর স্তম্ভ। তাই তিনি আপস প্রস্তাব মানেন নি। তারপরের ইতিহাস আপনাদের জানা। 
মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শুরুতেই অফিসার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেয়। সেই প্রথম ব্যাচে আমার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালও ছিল। আমার আরেক ভাই লেফটেন্যান্ট শেখ জামালের সতীর্থদের অনেকে আজ এখানে উপস্থিত আছেন। তাই আমি আপনাদের মাঝে আমার ভাইদেরই প্রতিচ্ছবি দেখি। 

প্রিয় গ্রাজুয়েটবৃন্দ, 

১৯৯৬ সালের পূর্বে দেশে সশস্ত্র বাহিনীর জ্যৈষ্ঠ ও মাঝারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের কোন সুযোগ ছিল না। এজন্য গত মেয়াদে আমরা জ্যৈষ্ঠ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করি এবং ওয়ার কোর্স প্রবর্তন করি। আমাদের হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠান আজ একটি আন্তর্জাতিক মান-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। 

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং ওয়্যার কোর্সের কঠিন প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করায় আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
বিশ্ব আজ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। দেশের নিরাপত্তা শুধু ভৌগলিক সীমানা রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে সম্পর্ক, সাইবার জগতের নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলো একুশ শতকের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। 
এগুলোর যে কোনটি বিঘ্নিত হলে দেশের নিরাপত্তাও বিপদের মুখে পড়বে। গত এক বছর আপনারা দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং পরিবেশ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 
প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং প্রশাসনের বিভিন্ন শাখা হতে আপনারা এসেছেন। একসাথে নীতি নির্ধারণী বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, গবেষণা করেছেন। যাঁর যাঁর কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে এই জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার কাজে লাগাবেন - এটা আমার অনুরোধ থাকবে। 
সুধিবৃন্দ, 

এ দেশের মহৎ কাজগুলো আওয়ামী লীগ সরকারই বাস্তবায়ন করেছে। ১৯৭১-এ আওয়ামী লীগের প্রথম সরকারের নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। প্রণীত হয় সংবিধান। 
১৯৭৩ এ আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করে। ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগের তৃতীয় সরকার দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে আসে। দেশ খাদ্যে স্বনির্ভর হয়। তখনকার চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জিত হয়। 
এবারের মহাজোট সরকার চার বছর শেষ করতে চলেছে। এবার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে আমরা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। 
পর পর চার বছর দেশে কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছে। আন্তর্জাতিক মন্দার মধ্যেও আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রায় ৬.৫ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমরা যখন দায়িত্ব নেই বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৩২০০ মেগাওয়াট। বর্তমানে তা ৬৩৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। গত বছর রেকর্ড ১২.৩৪ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। রপ্তানি আয় ২৪ বিলিয়ন ডলার। 
নতুন নতুন মিল কারখানা গড়ে উঠছে। সরকারি-বেসরকারি খাতে প্রায় ৮০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষায় ব্যাপক সংস্কার হয়েছে। ১৫ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। 

সামনের এক বছরে আমাদের অনেকগুলো প্রকল্প শেষ হবে। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার সরকারের উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। আমাদের এই উন্নয়নের গতি ধরে রাখার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহবান জানাই। 
সম্মানিত সুধিমন্ডলী, 

১৯৭১-এ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুধু ভৌগিলিক স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল না। আমরা অর্থনৈতিক মুক্তিও চেয়েছিলাম। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যার পর পরবর্তী সরকারগুলো সে লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়। কারণ, জনগণের কাছে তাদের কোন দায়বদ্ধতা ছিল না।  
আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার। জনগণের কাছে যে ওয়াদা আমরা করেছি তা পূরণ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা সে লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করব ইনশাআল্লাহ। 
কিন্তু এরই মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠার চেষ্টা করছে। চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তারা গণতান্ত্রিক পথে না গিয়ে ধবংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছে। দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। 
জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এদের মোকবেলা করতে হবে। উন্নয়নের পথে সরকারের এই অগ্রযাত্রা কোন অপশক্তিই স্তব্ধ করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। 

প্রিয় সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণ 

আজ থেকে ৪২ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধের ময়দানে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমাদের দেশরক্ষা বাহিনী সবসময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতেও আপনারা পাশে থাকবেন। গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশের জনগণের অগ্রযাত্রাকে আপনারা নিরাপত্তা দিয়ে যাবেন, এটাই আপনাদের কাছে আমরা প্রত্যাশা। 
আমরা একটি প্রশিক্ষিত ও পেশাদার সশস্ত্রবাহিনীর জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আপনাদের প্রশিক্ষণের মান এবং সরঞ্জামাদি আধুনিকায়নে গত চার বছর ধরেই আমরা বাজেট বাড়িয়েছি। নতুন যুদ্ধ জাহাজ কেনা হয়েছে, রানওয়ে বানানো হয়েছে, কেনা হয়েছে পর্যাপ্ত আধুনিক অস্ত্রপাতি। 
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে আমাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই শান্তিরক্ষী বাহিনীতে আমাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। 
আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য নতুন নতুন চিকিৎসা সুবিধা, ভালমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উন্নত রেশন ব্যবস্থা, আবাসন, সেনানিবাসগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রেই আমার সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 

Our Foreign Friends 

I congratulate you on your successful completion of the graduation course. I am sure you have felt the warm hospitality of our people during your stay here. I hope that once you go back to your home, you will speak high about Bangladesh, especially about the resilience of our common people to fight against all odds. We will expect that each one of you will act as Bangladesh's ambassadors at your home country. I wish you success in future. 

সুধিমন্ডলী, 

অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও আমাদের সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সকল প্রয়োজন আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করছে। বিশেষ করে, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নের যে কোন বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। 
এখানকার প্রশিক্ষণের মানকে আরও যুগোপযোগী ও উন্নত করার কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার  অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি এই প্রতিষ্ঠানের কমান্ড্যান্ট, অনুষদবর্গ এবং প্রশিক্ষণের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। 

... 
